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২. আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীনতাঃবিজয়ের পূর্বশর্ত 


৩."আল্লাহ জিল্রতির জীবন পছন্দ করেন না" 


প্রকাশনায় 
Al HIDAYAH MEDIA 


ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে আকিদার প্রয়োজনীয়তা! 


সত্যবাদী মুজাহিদ হচ্ছে যারা প্রথমেই নিজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ইসলামি 
বিজয়ী হতে পারে।" 


মানুষ অনেক সময়ই বিজয়,নতুন ইতিহাস রচনা বা নতুন সভ্যতা রচনা করার 
ক্ষেত্রে মূল জিনিসকে এড়িয়ে চলে ।বিজয়,সভ্যতার বিনির্মাণ সবকিছুই 
আকিদা নির্ভর ।আর প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু এ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে 
যায়।এ ব্যাপারে শাইখ নাসির আল ফাহাদের উত্তম একটা বিবৃতি আছে। 
তিনি বলেন 


"ইসলাম সেই সময়ে রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের উপর বিজয়ী হয়েছে 
যখন তারা উন্নতির শিখরে অবস্থান করছিলো ।অন্যদিকে মুসলিমরা 
জ্ঞান,বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সবদিক থেকেই শত্রুদের থেকে হাজারগুণ পিছিয়ে 
ছিল।এই বিজয়ের একমাত্র কারণ মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাসুলুল্লাহ সাঃ 
এর আদর্শ,আবু বকরের দৃঢ়তা,উমার রাঃ এর নেতৃত্ব,সাহসিকাতা,আবু 
হুরায়রা রাঃ এর হাদিস,ইবনে আব্বাস রাঃ এর মত মুফাচ্ছির এবং খালিদ 
বিন ওয়ালিদের মত সাহসী কমান্ডার।ইসলাম কখনোই আল ফারাবি,আল 
বেরুনী,ইবনে সিনা বা রসায়ন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজয় লাভ 
করেনি।" 


ইউরোপীয় এতিহাসিকগণও একই কথায় লিখেছেন "রোম,পারস্যের উপর 
বিজয়ের একমাত্র কারণ আরবের মুসলমানদের তাদের নবি সাঃ এর উপর 
নাজিলকৃত ধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস।" 


আর এটাই বাস্তব।মুসলমানরা কখনো অস্ত্র এবং সংখ্যাধিক্যে বিজয় লাভ করেনি। 
বরং তারা সত্য দ্বীনের শিক্ষাকে অন্তর ও বাহ্যিক আমলে রূপান্তরের মাধ্যমে 
বিজয়ী হয়েছেন।কিন্ত যখন থেকেই তারা তাওহীদকে ছেড়ে দিয়েছে,তখন থেকেই 
তাদের পরাজয় এবং লাঞ্চনার যুগ শুরু হয়েছে।যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানেরা 
কখনোই পিছিয়ে পড়েনি।কিন্তু আকিদার উপর দৃঢ়তাহীন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অস্ত্র,অর্থ 
মুসলমানদের কোনো কাজেই লাগেনি 


আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীনতাঃবিজয়ের পূর্বশর্ত 


কোনো আদর্শের পক্ষে অবস্থান নেওয়া দলকে শাসকগোষ্ঠী সবসময় তাদের দৃঢ় 


অবস্থান থেকে সামান্য বিচ্যুত করতে চায়।এর মাধ্যমে তারা একটা 
সমঝোতামূলক সমাধানে আসতে চায়।এই সমঝোতার জন্য তারা আদর্শিক 
ঝান্ডাবাহীদেরকে বড় বড় লোভনীয় প্রস্তাব দেয়।ফলে আদর্শিক দলটা সেটা 
সহজেই গ্রহণ করে ফেলে ।কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে সামান্য বিচ্যুত হতে 
বলে যাতে উভয়পক্ষ মাঝখানে মিলিত হতে পারে,পুরোপুরি আদর্শকে ত্যাগ 
করতে বলে না। 


কিন্তু আদর্শিক দলটা যখনি সামান্য বিচ্যুত হয়ে যায়।তখনি কর্তৃপক্ষ আরো 
আরো চুক্তি বা সমঝোতা করতে বলে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
ধোঁকার মাধ্যমে । আর যে দল তার দৃঢ় অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং 
কথিত এগিয়ে যাওয়ায় তাল মিলাতে শুরু করেছে সে পিছিয়ে যাওয়ার ভয়ে 
কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তির জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।এমনিভাবে 
এগিয়ে যাওয়ার অলীক স্বপ্নে আদর্শিক দলটা নিজেই সমঝোতায় পৌছাতে 
অনেক আগ্রহী হয়ে পড়ে। এভাবে সমঝোতায় পৌছাতে পৌছাতে সে তার 
আদর্শকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলে।অথচ সে ভাবে একটা আদর্শের 
জন্য সে লড়াই করছে। 


তাই দিনের শুরুতে যে বিচ্যুতি খুব সামান্য আকারে দেখা যায় দিনের শেষে সেটা 


বৃহৎ পরিসরে রূপ নেয়।কারণ তার ভয় হয় না জানি সে আবার পিছিয়ে পড়ে। 


সুতরাং ইসলামিক আন্দোলনের কর্মীদেরকে নিজের আদর্শের ব্যাপারে 
আপোষহীন হতে হবে। " 


মুলভাবঃসাইয়্যেদ কুতুব শহিদ 
পরিমার্জিত,সংশোধিত 


আল্লাহ জিল্মতির জীবন পছন্দ করেন না" 


হিজরতের মাধ্যমে যে ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল সেই রাষ্ট্র মক্কা বিজয়ের 
মাধ্যমে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।এরপর আর কোনোদিন তাকে পিছনে 
ফিরে তাঁকাতে হয়নি।পৃথিবীর সকল সুপারপাওয়ারকে পরাজিত করে ১৩০০ বছর 
ধরে সে এককভাবে পৃথিবীকে শাসন করেছে।শুধু মাঝে মাঝে এবং জায়গা বিশেষে 
খিলাফতের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। 


কিন্তু মুসলমানদের পাপাচারের কারণে মাত্র ১০০ বছরের মত তারা পৃথিবীর 
শাসকের স্থান থেকে ছিটকে পড়েছে।অথচ এরই মাঝে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে 
আমরা মুসলিমরা বুঝি সারাজীবনই এরকম গোলামিতেই ছিলাম।ইসলাম বুঝি 
রাষ্ট্রক্ষমতাহীন,প্রতিপত্তিহীন এক দ্বীনের নাম।অবস্থা এমন পর্যায়ে গড়িয়েছে যে 
মুসলিমরা শুধু ইসলামকে কতিপয় রেওয়াজের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে এবং 
এটাকেই ইসলাম হিসেবে প্রচার করছে।অথচ রাষ্ট্রক্ষমতাহীন ইসলামের অধিকাংশ 
বিধানের উপর আমল করা যায় না।তাহলে কিভাবে সেই দ্বীন রাষ্ট্রক্ষমতাহীন 
ব্যক্তিগত আমল সালাত,সিয়াম,হিজাব,কুরআন তেলাওয়াত এগুলোর উপরও 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। 


ইসলামই একমাত্র ন্যায় এবং সত্য দ্বীন/যতদিন ইসলাম পরাশক্তি ছিল ততদিন 
পৃথিবীর মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করেছে।অথচ কুফরির জয়জয়কারের এই 
যুগে মুসলিমরা তো নয়ই সাধারণ কাফেররা অল্প কিছু মানব শয়তানের গোলামে 
পরিণত হয়েছে।যেটা একজন মানুষের জন্য কখনোই সম্মানজনক নয়। 


আর যেসকল লেবাসধারী শয়তানের দোসর দাবি করে ইসলাম শুধু কতিপয় 
রেওয়াজ হিসেবেই পালনীয়, রাষ্ট্র চালানো মুসলমানদের কাজ নয় বা শরিয়াহ 
ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা নেই?তারা কি দেখেনি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নাতি 
ইমাম হুসাইন রাঃ সঠিক ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য শহিদ হয়েছেন।তারা কি দেখেনি 
ভারতবর্ষের আইন,সংবিধান হিসেবে ফিকহে হানাফি প্রতিষ্ঠিত ছিল।তারা কি 
দেখেনি রাশিয়ার বলকান অঞ্চল,ইতালির বিভিন্ন শহর,হাঙ্গেরির 

অংশ ছিল।সেখানে ইসলামের অধীনে সকলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো। 


তারা দিনরাত দাবি করে ইসলাম শান্তির ধর্ম?তাহলে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে যেখানে পাপাচারী জালিমরা কর্তৃত্ববান হয় এবং তারা দিনরাত ইসলামের 
উপর আক্রমণ করে চলে?শান্তি তো তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন ইসলাম এইসকল 
জালিম এবং ফাসাদসৃষ্টিকারীদেরকে পরাজিত করে সমাজ থেকে অন্যায় 
পাপাচার দূর করবে। 


আর পূর্ববর্তী জাতির মত আল্লাহ সরাসরি আসমান থেকে সাহায্য পাঠিয়ে 
জালিমদেরকে ধ্বংস করবেন না।এটা উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব। কারণ তারাই 
হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উন্মত।তাদেরকে মানবজাতির কল্যাণে নিযুক্ত করা হয়েছে। যারা সৎ 
কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে। 


#আর লাঞ্চনাই সবচেয়ে বড় কুফরি ।আর আল্লাহও তার প্রিয় বান্দাদের 
জিল্লতির জীবন পছন্দ করেন না।আর তাই তিনি যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন যার 
মাধ্যমে আমরা শত্রুদের উপর বিজয়ী হতে পারি এবং পুনরায় পৃথিবীর শাসকে 
রূপান্তরিত হতে পারি। 


১৯২৪ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কাফেররা এককভাবে আমাদের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু তারপর থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে 
এবং মুসলিমরা জেগে উঠেছে।পৃথিবীব্যাগী তারা কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
ব্যস্ত।সুতরাং শীঘ্রই পৃথিবীতে ইসলামি খিলাফতের সূচনা হবে এটা জেনেও যে 
হয়তো আল্লাহ তার দৃষ্টি এবং বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। 


৬ 


AL HIDAYAH MEDIA 


